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২০েশ  জমািদউস  সানী-েগাটা  মানবজািতর  মধ্েয  সর্বকােলর  সর্বশ্েরষ্ঠ  নারী  ও  িবশ্ব-ইিতহােসর  শীর্ষস্থানীয়
মানুষ  নবী-নন্িদনী  হযরত  ফািতমা  জাহরা  (সালামুল্লািহ  আলাইহা)র  জন্মিদন

িবেশ  জমািদউসসািন  ইসলােমর  ইিতহােসর  এক  অনন্য  খুিশর  িদন।  ১৪৪৩  বছর  আেগর  এই  িদেন  জন্ম  িনেয়িছেলন  েগাটা
মানবজািতর  মধ্েয  সর্বকােলর  সর্বশ্েরষ্ঠ  নারী  ও  িবশ্ব-ইিতহােসর  শীর্ষস্থানীয়  মানুষ  নবী-নন্িদনী  হযরত
ফািতমা জাহরা (সালামুল্লািহ আলাইহা)। তাঁর জন্ম হেয়িছল িহজরেতর ৮ বছর আেগ। িবশ্বনবী (সা.)  ও হযরত খািদজা
(সালামুল্লািহ আলাইহা)'র  মাধ্যেম প্রিশক্িষত হেয় জ্ঞান আর মহত্ত্েবর শীর্ষস্থানীয় পর্যােয় উন্নীত হন এই

মহীয়সী নারী।

মানব জািতর সর্বকােলর েসরা মহামানব ও িশক্ষক িপতা িবশ্বনবী (সা.)'র ওপর মুশিরকেদর চািপেয় েদয়া নানা কষ্ট আর
যন্ত্রণা  লাঘেব  গুরুত্বপূর্ণ  ভূিমকা  েরেখিছেলন  হযরত  ফািতমা  (সা.আ.)।  বাবার  েসবায়  জননীসুলভ  অনন্য  ভূিমকা
রাখার  জন্য  তােক  বলা  হত  উম্েম  আিবহা  বা  িপতার  মা।  অন্যিদেক  িবশ্বনবী  (সা.)'র  পিবত্র  আহেল  বাইত  ও  বংশধারা
রক্িষত হেয়েছ এই মহামানবীর মাধ্যেম। েবেহশিত নারীকুেলর সম্রাজ্ঞী ফািতমা (সা.আ.)'র পিবত্র জন্মিদন উপলক্েষ
সবাইেক জানাচ্িছ মুবারকবাদ। তাঁর ওপর, তাঁর িপতা এবং তাঁর বংশধরেদর ওপর বর্িষত েহাক অসংখ্য সালাম আর দরুদ।

মহান  আল্লাহর  ইচ্ছায়  িহজরেতর  দ্িবতীয়  বর্েষ  বা  দ্িবতীয়  িহজিরেত  হযরত  ফািতমা  জাহরা  (সা.আ.)  িববাহ-বন্ধেন
আবদ্ধ হন আিমরুল মু'িমিনন হযরত আলী (আ.)'র  সঙ্েগ। আলী (আ.)  িছেলন সত্য,  ন্যায়িবচার ও েখাদাভীরুতার প্রতীক।
আলী  (আ.)'র  ঘের  িতিন  হন  আদর্শ  স্ত্রী  ও  মাতা।  গেড়  েতােলন  েবেহশিত  যুবকেদর  সর্দার  হযরত  ইমাম  হাসান,  ইমাম
হুসাইন (আ.) এবং জাইনাব (সা.)'র মত ইসলােমর ইিতহােসর প্রবাদতুল্য েগৗরব সৃষ্িটকারী অনন্য সন্তান। িবেয়র িদন
এক দিরদ্র নারী নবী-নন্িদনীর কােছ েপাশাক সাহায্য িহেসেব চাইেল িতিন িনেজর িবেয়র জন্য ৈতির নতুন েপাশাকিট
তােক দান কের েদন। এর মাধ্যেম িতিন কুরআেনর এই আয়াতিট বাস্তবায়ন কেরিছেলন েযখােন সর্েবাত্তম ও প্িরয় বস্তু

েথেক দান করেত বলা হেয়েছ।

ফািতমা  জাহরা  (সা.আ.)  মুসিলম  সমােজর  িবচ্যুিত  েঠকােনার  জন্য  ও  সত্েযর  জন্য  সংগ্রােমর  সামািজক  দািয়ত্ব
পালেনর  ক্েষত্েরও  নিজরিবহীন  দৃষ্টান্ত  প্রিতষ্ঠায়  সক্ষম  হন।  নারীমুক্িতর  আদর্শ  িহেসেব  এই  মহামানবীর

জন্মিদন  আজ  ইরানসহ  িবশ্েবর  িবিভন্ন  অঞ্চেল  পািলত  হয়  নারী  ও  মা  িদবস  িহেসেব।

িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা ) হযরত ফািতমা (সা.) সম্পর্েক বেলেছন, ফািতমা আমার েদেহর অঙ্গ, েচােখর জ্েযািত,
অন্তেরর ফল এবং আমার রূহস্বরূপ। েস হচ্েছ মানুষরূপী স্বর্গীয় হুর। প্রিসদ্ধ হাদীস গ্রন্থ বুখারীেত এেসেছ,
মহানবী (সা.) বেলেছন, ফািতমা আমার অংশ। েয েকউ তােক অসন্তুষ্ট ও ক্েরাধান্িবত করেলা েস আমােকই অসন্তুষ্ট ও
ক্েরাধান্িবত  করেলা।  একই  ধরেনর  হাদীস  বর্িণত  হেয়েছ  মুসিলম  শরীফ  ও  আহমদ  ইবেন  শুয়াইব  নাসায়ীর  ফাজােয়ল
গ্রন্থসহ  আেরা  অেনক  হাদীস  গ্রন্েথ।  হাদীেস  এটাও  এেসেছ  েয  যা  আল্লাহর  রসূল  (সা.)  েক  অসন্তুষ্ট  কের  তা



আল্লাহেকও অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ কের। হযরত ফািতমা (সা.)'র উচ্চতর মর্যাদা উপলব্িধ করার জন্য েকবল এ হাদীসই
যেথষ্ট। িবশ্বনবী (সা )'র আহেল বাইত (আঃ)'র সদস্য হযরত ফািতমা েয িনষ্পাপ িছেলন তাও এসব বর্ণনা েথেক স্পষ্ট।

িবশ্বনবী (সা.)'র েরেখ যাওয়া আদর্শেক যথাযথভােব মানুেষর কােছ তুেল ধের মুসিলম উম্মাহেক েনতৃত্ব েদয়ার জন্য
মহানবী  (সা.)'র  পিবত্র  আহেল  বাইেতর  েয  ১১  জন  ইমাম  আিবর্ভূত  হেয়েছন  তাঁেদর  কােছও  এই  মহীয়সী  নারী  হেলন  পরম
শ্রদ্েধয় আদর্শ। এই ১১ নক্ষত্র হেলন হযরত ফািতমা (সা.আ.)'রই বংশধর। এই এগােরা নক্ষত্েররই সর্বেশষ নক্ষত্র
হেলন মানব জািতর েশষ ত্রাণকর্তা হযরত ইমাম মাহিদ (আ.)  িযিন িবশ্বব্যাপী ন্যায়িবচার ও  ইসলাম প্রিতষ্ঠাসহ
সার্িবক  সমৃদ্িধর  মাধ্যেম  িবশ্েবর  বুেক  মহান  আল্লাহর  প্রিতিনিধত্েবর  ধারােক  পূর্ণতা  দান  করেবন।  হযরত
ফািতমা  জাহরা  (সা   িছেলন  নারী  ও  পুরুষ  তথা  েগাটা  মানব  জািতর  জন্য  অসাধারণ  ত্যাগ,  িবশ্বস্ততা,  অন্যােয়র
ব্যাপাের আেপাষহীনতা, সততা, দানশীলতা, ৈধর্য, চািরত্িরক পিবত্রতা, লজ্জাশীলতা ও পর্দানশীলতা, আল্লাহর প্রিত
সন্তুষ্িটসহ অেনক মহান স্বর্গীয় গুেণর আদর্শ। আর এ জন্েযই তাঁর উপািধ িছল আস-িসদ্িদক্বা বা সত্য-িনষ্ঠ,
আল-মুবারাকাহ  বা  বরকতপ্রাপ্ত,  আত-ত্বািহরা  বা  পিবত্র,  আল-মারিজয়া  বা  আল্লাহর  প্রিত  সন্তুষ্ট,  বাতুল  বা
শ্েরষ্ঠত্েবর  ক্েষত্ের  আদর্শ  বা  অতুলনীয়,  আয  যািকয়া  বা  সতী,  মুহাদ্িদসাহ  বা  হািদেসর  বর্ণনাকারী,
সাইয়্িযদাতুন িনসািয়ল আলািমন বা নারীকুেলর মধ্েয শ্েরষ্ঠ, খাতুেন জান্নাত বা েবেহশিত নারীেদর েনত্রী, আয

জাহরা বা দ্যুিতময় ইত্যািদ।

হযরত ফািতমা িসদ্িদক্বা (সা. আ.) িছেলন একজন আদর্শ জননী, একজন আদর্শ স্ত্রী এবং একজন আদর্শ কন্যা। িতিন জন্ম
িনেয়িছেলন এমন এক যুেগ যখন নারীর জন্মেক আরবরা কলঙ্ক বেল মেন করেতা। িবশ্েবর অন্যান্য অঞ্চেলও নারীরা িছল
অবেহিলত ও উেপক্িষত এবং এমনিক মানিবক মর্যাদা েথেক বঞ্িচত। িবশ্বনবী (সা.)'র েকােনা পুত্র সন্তান না থাকায়
মক্কার মুশিরক আরবরা তাঁেক িনর্বংশ বা আবতার বেল উপহাস করত। িকন্তু মহান আল্লাহ এসব উপহােসর জবাব িদেয়েছন
সূরা  কাওসাের।  এ  সূরায়  হযরত  ফািতমা  (সা.  আ.)-েক  কাওসার  বা  প্রাচুর্য  বেল  উল্েলখ  কেরেছন  মহান  আল্লাহ  এবং
কােফররাই িনর্বংশ হেব বেল স্মরণ কিরেয় িদেয়েছন। বাস্তেবও হেয়েছ তাই। কারণ, হযরত ফািতমা (সা. আ.)'র মাধ্যেম

নবীবংশ বা আহেল বাইত (আ.)'র পিবত্র ধারা রক্িষত হেয়েছ।

িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা 'র ওফােতর পর খুব েবিশ িদন বাঁেচন িন হযরত ফািতমা (সা । এ সময় ইসলােমর প্রকৃত
িশক্ষা ও বাণীেক জনগেণর কােছ েপৗঁেছ েদয়ার জন্য অসম-সাহসী ভূিমকা েরেখিছেলন নবী-নন্িদনী। িবশ্বনবী (সা 'র
ওিসয়ত প্রচার এবং িকভােব মুসলমানরা িবচ্যুিত ও িবভ্রান্িত েথেক রক্ষা পােব তা তুেল ধরেত িগেয় িতিন ব্যাপক
িনর্যাতেনর  িশকার  হেয়িছেলন  বেল  মেন  কেরন  অেনক  মুসলমান  িবেশষজ্ঞ,  ঐিতহািসক  ও  আেলম।  তােদর  মেত,  ঐসব
িনর্যাতেনর কারেণই তাঁেক অকােল শাহাদত বরণ করেত হেয়েছ। এমনিক অেনেক মেন কেরন,  তাঁর কবরও অবমাননার িশকার
হেত  পাের  এমন  আশঙ্কায়  িতিন  তােক  েগাপেন  গভীর  রােত  দাফন  করেত  বেলিছেলন  স্বামী  আিমরুল  মুিমনীন  হযরত  আলী

(আঃ)েক। আেজা সকল শ্েরষ্ঠ গুেণ গুণান্িবত এই মহীয়সী ও িনর্ভীক সংগ্রামী নারীর কবর অিচহ্িনত।

হযরত  ফািতমা  (সা  'র  সান্িনধ্য  ও  েসবা  না  েপেল  আমীরুল  মুিমনীন  হযরত  আলী  (আ.)'র  জীবনও  পুেরাপুির  িবকিশত  ও
পিরপূর্ণতা  লাভ  করেতা  না।  তাঁরা  িছেলন  এেক-অপেরর  প্রিত  পুেরাপুির  সন্তুষ্ট।  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ
(সা.) হযরত ফািতমা (সা.)-েক মানুেষর আকৃিতেত েফেরশতা বেলও প্রশংসা কেরেছন। িতিন বলেতন, আিম যখনই েবেহশেতর
সুবাস  েপেত  চাইতাম  তখনই  কন্যা  ফািতমার  ঘ্রাণ  েনই।  রাসূল  (সা   একবার  প্রাণপ্িরয়  কন্যােক  বেলিছেলন,  েহ



ফািতমা! আল্লাহ েতামােক িনর্বািচত কেরেছন, েতামােক পিরপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সজ্িজত কেরেছন এবং েতামােক
িবশ্েবর নারীকুেলর ওপর শ্েরষ্ঠত্ব দান কেরেছন।

হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.) েথেক বর্িণত হেয়েছ। িতিন বেলেছন, একবার শুক্রবার রােত েদখলাম মা ফািতমা (সা.)
এবাদেত মগ্ন। একটানা রুকু ও আর েসজদায় থাকেত থাকেত েভােরর আেলা ফুেট উঠেলা। আিম শুনেত েপলাম িতিন মুিমন
নারী ও পুরুেষর জন্য অেনক েদায়া করেছন, িকন্তু িনেজর জন্য েকােনা েদায়াই করেলন না। আিম প্রশ্ন করলাম, মা,
আপিন েকন িনেজর জন্য েদায়া করেলন না, েযভােব অন্যরা েদায়া কের থােক? িতিন জবােব বলেলন, েহ আমার পুত্র! আেগ

প্রিতেবশীর কথা ভাবেত হেব, এরপর িনেজর ঘেরর কথা ... ।

আল্লাহর  সন্তুষ্িটর  জন্য  রাত  েজেগ  ইবাদত-বন্েদগী  করা  ছাড়াও  প্রায়ই  েরাজা  রাখা  ও  গরীব-দুঃখীেক  অসাধারণ
মাত্রায় দান-খয়রাত করা িছল হযরত ফািতমা (সা )'র একিট বড় ৈবিশষ্ট্য। জনসাধারণ বা কােরা উদ্েদশ্েয েয েকােনা
বক্তব্য রাখার আেগ দীর্ঘক্ষণ ধের মহান আল্লাহর িবিভন্ন েনয়ামেতর কথা খুব সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় তুেল
ধের আল্লাহর প্রশংসা করা িছল তাঁর অন্য একিট বড় ৈবিশষ্ট্য। িবশ্বনবী (সা 'র আহেল বাইেতর অন্য সদস্যেদর মত
িতিনও  কখনও  অন্যােয়র  সােথ  আেপাষ  কেরন  িন।  আল্লাহর  সন্তুষ্িটর  জন্য  কাজ  করা  বা  সক্িরয়  থাকার  মধ্েয  িতিন
খুঁেজ েপেতন আনন্দ। হযরত ফািতমা (সা.) বেলেছন, আল্লাহর েসবায় মশগুল হেয় েয সন্তুষ্িট পাই তা আমােক অন্য সব
সন্তুষ্িট  বা  আনন্দ  েথেক  িবরত  রােখ  এবং  সব  সময়  মহান  আল্লাহর  সুন্দর  দৃষ্িট  আমার  িদেক  িনবদ্ধ  রাখার

প্রার্থনা  ছাড়া  আমার  অন্য  েকােনা  প্রত্যাশা  েনই।

ফািতমা িসদ্িদকা (সা. আ.) ঐশী পন্থায় অেনক জ্ঞান অর্জন কেরিছেলন। তার কােছ িজবরাইল েফেরশতা আসা-যাওয়া কেরেছ
িবশ্বনবী  (সা.)'র  মৃত্যুর  পর।  িতিন  িনেজর  মৃত্যু  কেব  হেব  এবং  তাঁর  দুই  প্িরয়  সন্তান  হাসান  ও  হুসাইন  (আ.)
িকভােব মারা যােবন েসই তথ্যসহ ভিবষ্যৎ ইিতহােসর অেনক খবর রাখেতন। হুসাইন (আ.)'র হত্যাকারীেদর অিভশাপ িদেয়

েগেছন িতিন। মিদনার নারী সমাজ ধর্মীয় িবষয়সহ নানা িবষেয় জ্ঞান অর্জন করত ফািতমা (সা.আ.)'র কাছ েথেক।

ফাদাক  ও  মানিজল  শীর্ষক  তাঁর  ভাষণ  এই  মহামানবীর  অতুল  জ্ঞান,  েখাদাভীরুতা  এবং  দূরদর্িশতােকই  তুেল  ধের।
িবশ্বনবী (সা.) বেলেছন, মহান আল্লাহ আলী, তাঁর স্ত্রী ও তাঁেদর সন্তানেদরেক মানুেষর জন্য হুজ্জাত বা দিলল
কেরেছন  এবং  তাঁরা  হল  জ্ঞােনর  দরজা।  'মাসহাফই  ফািতমা'  নােম  খ্যাত  গ্রন্থিটর  সমস্ত  তথ্য  সন্িনেবিশত  হেয়েছ
িজবরাইল  েফেরশতার  সঙ্েগ  ফািতমা  (সা.  আ.)'র  কেথাপকথেনর  মাধ্যেম  যা  িলেখ  েগেছন  হযরত  আলী  (আ.)।  রাসূল  (সা.)'র

মৃত্যুর পর িপতার িবেয়াগ-ব্যথায় কাতর ফািতমােক সান্ত্বনা িদেত আসেতন স্বয়ং িজবরাইল (আ.)।

নবী-নন্িদনী  (সা.)  বেলেছন,  পৃিথবীেত  িতনিট  িজিনস  আমার  খুবই  প্িরয়।  আল্লাহর  পেথ  ব্যয়,  রাসূেল  েখাদা  (সা  র
েচহারার িদেক তাকােনা এবং পিবত্র েকারআন েতলাওয়াত। পিবত্র েকারআেনর আয়াত শ্রবণ মুসলমানেদরেক মুক্িতর তীের

েপৗঁেছ েদয়।

ফািতমা (সা. আ.) রাসূল (সা.)'র উম্মেতর উদ্েদেশ বেলেছন: আল্লাহ ঈমানেক েতামােদর জন্য িশর্ক হেত পিবত্র হওয়ার
ও  নামাজেক  অহংকার  েথেক  পিবত্র  হওয়ার  এবং  আমােদর  আনুগত্য  করােক  ধর্েমর  ব্যবস্থায়  বা  ধর্মেক  প্রিতষ্িঠত
করার মাধ্যম কেরেছন, আমােদর েনতৃত্বেক অৈনক্েযর পেথ বাধা ও আমােদর সঙ্েগ বন্ধুত্বেক ইসলােমর জন্য সম্মােনর

মাধ্যম কেরেছন।


